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ব�িববােহর �কুম কী?

ি�য় উ�র

আ�াহ তায়ালা পু�ষেদর জন� ব�িববাহ �বধ কেরেছন। িতিন তাঁর মহান িকতােব বেলেছন: “�তামরা যিদ এিতম �মেয়েদর (িবেয়

করার) ��ে� সুিবচার করেত না পারার আশ�া কেরা, তাহেল (সাধারণ) নারীেদর মােঝ �তামােদর পছ� হয় এমন দুইজন, িতনজন

িকংবা চারজনেক পয�� িবেয় করেত পােরা। িক� যিদ (একািধক �ীর সােথ) সুিবচার করেত না পারার আশ�া কেরা, তাহেল মা�

একজনেক অথবা িনেজেদর অিধকারভু� দাসীেদর (রাখেত পারেব)। এটা �তামােদর অিবচার না করার িনকটতর।”[সূরা িনসা: ৩]

ব�িববােহর �বধতার পে� এিট ��থ�হীন দলীল। ইসলামী শরীয়েত একজন পু�ষ এক, দুই, িতন বা চার িবেয় করেত পাের। চােরর

�বিশ িবেয় করা তার জন� �বধ না। মুফা� িসরগণ ও ফকীহগণ এই কথা বেলেছন। এই ব�াপাের মুসিলমেদর ইজমা সংঘিটত হেয়েছ;

এেত �কােনা মতেভদ �নই।

তেব জানেত হেব �য ব�িববােহর িকছু শত� আেছ:

১- ইনসাফ করা।

কারণ আ�াহ তায়ালা বেলন: “িক� যিদ (একািধক �ীর সােথ) সুিবচার করেত না পারার আশ�া কেরা, তাহেল মা�

একজনেক।”[সূরা িনসা: ৩] উ� আয়াত �থেক �বাঝা যায় ব�িববােহর জন� ইনসাফ করা শত�। ব�ি� যিদ আশ�া কের �য একািধক

�ী িবেয় করেল �ীেদর মােঝ ইনসাফ বজায় রাখেত পারেব না, তাহেল তার জন� এেকর অিধক িববাহ করা িনিষ�। এখােন ইনসাফ

�ারা উে�শ� হল ভরণ-�পাষণ, জামা-কাপড়, রাি�যাপনসহ �ামীর সামথ�� ও সােধ�র মােঝ থাকা ব�গত সকল িকছু।

িক� ভােলাবাসার ��ে� ইনসােফর দািয়� �নই। তার কাছ �থেক এটা চাওয়াও হেব না। কারণ এটা করা তার পে� স�ব না। আর

এটাই আ�াহর বাণীর মম�াথ�: “�তামরা চাইেলও নারীেদর (�তামােদর �ীেদর) �িত যথাযথ ন�ায়িবচার করেত পারেব না।”[সূরা িনসা:

১২৯] অথ�াৎ অ�েরর ভােলাবাসার ��ে�।

২- �ীেদর ভরণ-�পাষণ �দয়ার �মতা থাকা:

এর পে� দলীল হল আ�াহর বাণী: “যারা িবেয় করার সামথ�� (�মাহরানা ও খরচািদ) রােখ না তারা �যন চির� পিব� রােখ, যত�ণ

না আ�াহ িনজ অনু�েহ তােদরেক স�ল কের �দন।”[আন-নূর: ৩৩] আ�াহ তায়ালা এই আয়ােত িববাহ করার শারীিরক �মতা
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আেছ; িক� সামথ�� �নই, িবেয় করা যার পে� অস�ব হেয় পেড়েছ, এমন ব�ি�েক চির� পিব� রাখার িনেদ�শ িদেয়েছন। িববাহ

করা অস�ব হওয়ার অন�তম কারণ হল: িববােহর জন� �মাহরানা না পাওয়া এবং �ীর ভরণ-�পাষেণর সামথ�� না থাকা।”[আল-

মুফা� সাল িফ-আহকািমল মারআ: (৬/২৮৬)]।

একদল আেলম মেন কেরন এক �ীেত সীিমত থাকার চাইেত ব�িববাহ উ�ম। শাইখ ইবেন বায রািহমা��া�েক িজ�াসা করা

হেয়িছল: ‘িববােহর ��ে� মূল অব�া িক ব�িববাহ; নািক এক �ীেক িববাহ করা?’ িতিন উ�র �দন: “ব�িববাহ করেত স�ম এবং

যুলুম করার আশ�া কের না এমন ব�ি�র ��ে� একািধক িবেয় করা শরিয় িবধান; �যেহতু এেত �ভূত কল�াণ িনিহত; �যমন- এর

মাধ�েম ব�ি�র িনেজর ল�া�ােনর পিব�তা, যােদরেক �স িববাহ কের তােদর চািরি�ক পিব�তা ও তােদর �িত অনু�হ সািধত

হয়, বংশধর বৃি� পায় যার ফেল উ�াহর সদস� সংখ�াও বােড় এবং এক আ�াহর ইবাদতকারীর সংখ�াও বৃি� পায়। এ অিভমেতর

সপে� �মাণ হল আ�াহর বাণী: “�তামরা যিদ এিতম �মেয়েদর (িবেয় করার) ��ে� সুিবচার করেত না পারার আশ�া কেরা,

তাহেল (সাধারণ) নারীেদর মােঝ �তামােদর পছ� হয় এমন দুইজন, িতনজন িকংবা চারজনেক পয�� িবেয় করেত পােরা। িক� যিদ

(একািধক �ীর সােথ) সুিবচার করেত না পারার আশ�া কেরা, তাহেল মা� একজনেক (িবেয় করেত পারেব) অথবা িনেজেদর

অিধকারভু� দাসীেদর (রাখেত পারেব)। এটা �তামােদর অিবচার না করার িনকটতর।”[সূরা িনসা: ৩]

এবং �যেহতু নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম একািধক িবেয় কেরিছেলন। আর আ�াহ সুবহানা� বেলন: “�তামােদর জন� রাসূেলর

মােঝ উ�ম আদশ� রেয়েছ।”[সূরা আহযাব: ২১]

তাছাড়া জৈনক সাহাবী যখন বলল: ‘আিম কখেনা �গাশত খাব না।’ আেরকজন বলল: ‘আিম সবসময় নামায পড়ব; ঘুমাব না।’

অন�জন বলল: ‘আিম কখেনা নারীেদর িববাহ করব না।’ নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ যখন এই খবর �প�ছল তখন

িতিন মানুষেদর সামেন খুতবা িদেয় আ�াহর �শংসা কের বলেলন: “�তামরা নািক এমন-এমন বেলছ। আ�াহর কসম! আিম

�তামােদর মেধ� আ�াহেক সবেচেয় �বিশ ভয় কির ও আ�া� র �িত �তামােদর �চেয় �বিশ মু�াকী। িক� আিম �রাযা রািখ ও �রাযা

ছািড়, নামায পিড় ও ঘুমাই এবং নারীেদরেক িববাহ কির। অতএব, �য ব�ি� আমার সু�াহ �থেক মুখ িফিরেয় �নয় �স আমার

আদশ�ধারী নয়।”

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এ বাণী একজন �ী ও একািধক নারী সবার ��ে� সািব�ক।”[মাজা�াতুল বালাগ, (সংখ�া:

১০১৫) ফাতাওয়া উলামাইল বালািদল হারাম: (পৃ. ৩৮৬)]
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